
উপহাস ও িবদ্রূপ করা

<"xml encoding="UTF-8?>

মানুষেক উপহাস ও িবদ্রূপ করা খুবই কুৎিসত কাজ এবং বড় গুনাহ। এর মাধ্যেম মুিমন ব্যক্িতেক অসম্মান করা হেয়
: থােক অথচ পিবত্র কুরআেন মহান আল্লাহ বেলেছন

 وَللِـهِ الْعِزةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِنَ

সম্মান েকবল আল্লাহ,তাঁর রাসূল ও মুিমনেদর জন্য।’১‘

আর তাই মুিমনেদর প্রিত েয েকান অসম্মানজনক কাজ েথেক িবরত থাকেত হেব। অন্যিদেক পিবত্র কুরআেনর আেরকিট আয়ােত
: বলা হেয়েছ

نْهُن راً مَْخ سَاءٍ عَسَىٰ أنَ يَكُنن ن نْهُمْ وَلاَ نسَِاءٌ م راً مَْن قَوْمٍ عَسَىٰ أنَ يَكُونوُا خ نَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِذهَا ال َيَا أ
ئِكَ هُمُ الظالمُِونَ ٰـ يمَانِ وَمَن لمْ يَتبُْ فَأوُلَ وَلاَ َلْمِزوُا أنَفُسَكُمْ وَلاَ َنَابَزوُا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

েহ  িবশ্বািসগণ!  েকান  ব্যক্িত  েযন  অপর  েকান  ব্যক্িতেক  উপহাস  না  কের,হয়েতা  তারা  তােদর  অেপক্ষা  উত্তম  এবং‘
নারীেদরও  একদল  েযন  অন্য  দলেক  উপহাস  না  কের,হয়েতা  তারা  তােদর  অেপক্ষা  উত্তম।  েতামরা  িনেজেদর  (মধ্েয  এেক
অপেরর) ত্রুিট অন্েবষণ করেব না এবং কাউেক কদর্য নােম সম্েবাধন করেব না। কারণ,িবশ্বাস স্থাপেনর পর (কাউেক)

কদর্য নােম ডাকা গর্িহত কর্ম,যারা এ কর্ম হেত িনবৃত্ত না হয় প্রকৃত পক্েষ তারাই অিবচারক।’২

মহানবী (সা.) উপহাসকারীেদর সম্পর্েক বেলেছন : ‘একজন উপহাসকারীর জন্য েবেহশেতর দরজা খুেল েদয়া হেব এবং তােক
বলা হেব : ‘এস।’ েস তার দুঃখ ওঅসহায়ত্ব িনেয় সামেন অগ্রসর হেব এবং যখন েস েভতের প্রেবশ করেত চাইেব তখনই তার

সামেন েবেহশেতর দরজা বন্ধ হেয় যােব।’৩

 

কটু কথা বলা ও অশ্লীলতা

কটুকথা  বলার  অর্থ  হল  কাউেক  গািল  েদয়া  বা  অপমান  করা।  এটা  িনঃসন্েদেহ  অন্যায়,িকন্তু  আশ্চর্যজনকভােব  এটা
যুবকেদর একিট সাধারণ ৈবিশষ্ট্েয পিরণত হেয়েছ।

যখন মানুেষর ক্েষত্ের েকান খারাপ িকছু ঘেট অথবা যখন েকউ তােদর অপছন্দনীয় েকান কাজ কের তখন অিধকাংশ মানুষই
গািলগালাজ কের। তারা বেল েয,গািল েদয়া তােদর ক্েরাধ দমেন সাহায্য কের এবং তােদরেক আরও খারাপ েকান িকছু করা
েথেক  িবরত  রােখ।  যিদও  এটা  িকছুটা  হেলও  সত্য  িকন্তু  ইসলাম  এেক  প্রত্যাখ্যান  কের।  েকননা,েয  ব্যক্িত  তার
ক্েরাধেক  কটু  ভাষা  প্রেয়াগ  ছাড়া  িনয়ন্ত্রণ  করেত  পাের  না,তার  ইচ্ছাশক্িত  খুবই  দুর্বল।  ইসলামী  আচরেণর
দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ঐ  ব্যক্িতই  মহৎ  েয  তার  ক্েরাধেক  িনয়ন্ত্রণ  করেত  পাের  এবং  ঐ  অবস্থায়ও  হািসখুশী  থােক।



:  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  বেলেছন

মুসলমানেক গািল েদয়া ফােসকী এবং তােক হত্যা করা কুফরী।’৪‘

তাই কাউেক অপমান করার জন্য গািল েদয়া েয েকান অবস্থায়ই অনুিচত। ইসলাম আমােদর কাউেক অসম্মািনত করার িশক্ষা
েদয় না। যিদ েকউ আমােদর প্রিত অন্যায় কের তাহেল প্রিতবাদ করেত হেব অথবা তােদর বলেত হেব েয,তারা যা বেল তা

আমরা পছন্দ কির না।

িকন্তু  তােদরেক  অপমান  করা  হল  িনেজেক  অিত  িনম্ন  স্তের  অবনিমত  করা  এবং  ইসলােম  এটা  গ্রহণেযাগ্য  নয়  েয,েকউ
িনেজেক অসম্মািনত করেব।

অন্যেক ঠাট্টা করা বা উত্যক্ত করা েথেক েবাঝা যায় েয,েসই ব্যক্িতর চিরত্েরর একিট অংশ ত্রুিটপূর্ণ। ঠাট্টা
করােক েকৗতুক বেল মেন হেত পাের। িকন্তু এিট িচন্তা করা উিচত েয,আমােক েকউ এভােব উত্যক্ত করেল আমার অনুভূিত

েকমন হেব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছন : ‘েতামরা অশ্লীলতা েথেক েবঁেচ থাক। আল্লাহ তা‘আলা অশ্লীলতা ও সীমািতিরক্ত অনর্থক
কথা বলা পছন্দ কেরন না।’৫

মহানবী (সা.) বেলন : ‘আল্লাহ তা‘আলা অশ্লীল ও কটুভাষীেক ঘৃণা কেরন।’৬

মহানবী  (সা.)  আরও  বেলন  :  ‘লজ্জা-সম্ভ্রম  ও  স্বল্পবাক  ঈমােনর  দু’িট  শাখা।  অশ্লীলতা  ও  বাকপটুতা  (বাচালতা)
িনফােকর (কপটতার) দু’িট শাখা।’৭

 

হাস্য-েকৗতুক বা মজা করা

ইসলাম ধর্ম কট্টর ও কেঠার ধর্ম নয়। এিট মানুেষর িনর্মল আনন্দ উপেভােগর িবেরািধতা কের না এবং এগুেলােক ৈবধ
বেলই মেন কের। িকন্তু বল্গাহীন েয েকানিকছু করােক ইসলাম িনেষধ কেরেছ।

মানুষ  মােঝ  মােঝ  েকৗতুক  কের  থােক  মজা  পাওয়ার  জন্য।  এিট  ইসলােমর  ৈবধ  িবষেয়র  অন্তর্ভুক্ত।  যিদ  েকৗতুেকর
মধ্েয িমথ্যার সংিমশ্রণ না থােক,অশ্লীলতা না থােক ও অন্যেক অপমান করার িবষয় জিড়ত না থােক,তাহেল তা অিনষ্টকর
নয়।  এমনিক  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  জীবনীেতও  আমরা  কদািচৎ  এ  িবষয়িট  েদখেত  পাই।  েযমন  হযরত  আনাস  বর্ণনা
কেরেছন,একবার এক মিহলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর িনকট এেস আেরাহেণর উপেযাগী একিট উেটর আেবদন করল। রাসূল (সা.)
তােক বলেলন : ‘আিম েতামােক একিট উেটর বাচ্চা েদব।’ মিহলািট বলল : ‘েহ রাসূলাল্লাহ্! উেটর বাচ্চা িদেয় আিম িক

করব?’ রাসূল জবাব িদেলন,‘বড় উটও েতা উেটর বাচ্চাই হেয় থােক।’৮

তেব েযেহতু েকৗতুক বলার ক্েষত্ের প্রায়শই িমথ্যার আশ্রয় েনয়া হয় এবং অন্যেক অপমান করার িবষয়িট চেল আেস,আর
েকৗতুককারীরও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় তাই ইসলাম েবিশ েবিশ হাস্য-েকৗতুক করােক পিরহার করেত বেলেছ।



েকৗতুক বলা পিরহার কর। েকননা,তা মানুেষর মর্যাদােক ধ্বংস কের।’৯‘ُ : ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলন

মানুষ েযন েতামােক তাচ্িছল্য করেত না পাের েসজন্য েকৗতুক বলা পিরহার কর।’১০‘ِ : িতিন আরও বেলন

অেনক  সময়  েকৗতুক  করার  িবষয়িট  মানুষ  সহজভােব  গ্রহণ  করেত  পাের  না  এবং  ভুলেবাঝার  মাধ্যেম  পারস্পিরক
সম্পর্েকর  অবনিত  হয়।  এমনিক  এর  কারেণ  শত্রুতারও  সৃষ্িট  হয়।

ইমাম আলী (আ.) বেলেছন : ‘েকৗতুক করা পিরহার কর। েযেহতু এিট শত্রুতা সৃষ্িটর অন্যতম কারণ।’১১

সর্বক্ষণ  েকৗতুক  করা  বা  হািস-তামাশা  করার  ফেল  মানুষ  তার  সত্িযকার  পিরচয়  ভুেল  যায়।  ধর্েমর  গুরুত্বপূর্ণ
িবষয় সম্পর্েক েস উদাসীন হেয় পেড় এবং তার দািয়ত্ব সম্পর্েক অসেচতন হেয় পেড়।

মহানবী (সা.) বেলন : ‘আিম যা জািন তা যিদ েতামরা জানেত তেব খুব কমই হাসেত ও খুব েবিশ কাঁদেত।’১২

হযরত আলী (আ.) বেলন : ‘েয ব্যক্িত অিতিরক্ত হােস তার আত্মা মের যায়।’১৩

আর এজন্যই অিতিরক্ত হাস্য-েকৗতুক েথেক আমােদর িবরত থাকেত হেব।

 

িনেজর েগাপনীয়তা রক্ষা করা

িনেজর েগাপনীয়তা বজায় রাখা ইসলােমর ৈনিতক গুণাবলীর অন্যতম। ইসলাম এেক অত্যন্ত গুরুত্ব িদেয়েছ। অেনক সময়
েগাপন কথা জানােনার মাধ্যেম মানুেষর মেনর দুঃখেবাধ লাঘব হয়;িকন্তু এ কােজর জন্য শর্ত হল এমন ব্যক্িতর কােছ

তা প্রকাশ করেত হেব েয হেব িনর্ভরেযাগ্য।

আলী (আ.) বেলন : ‘অিনর্ভরেযাগ্য েলােকর িনকট েতামার েগাপন িবষয় প্রকাশ কর না।’১৪

িবশ্বস্ত ব্যক্িতর কােছও সব েগাপন িবষয় প্রকাশ করা উিচত নয়। কারণ,েকান কারেণ তা প্রকাশ হেয় পড়েত পাের। এ
প্রসঙ্েগ আলী (আ.)  বেলন :  ‘েয তার েগাপন িবষয় সংরক্ষণ কের েস অন্যেদর ওপর ক্ষমতার অিধকারী। েয েকান েগাপন

িবষয় যিদ দু’জেনর েবিশ ব্যক্িতর মধ্েয ঘেট তেব তা প্রকািশত হেয় পেড়।’১৫

অন্যত্র িতিন বেলন : ‘েতামার েগাপন িবষয় হল েতামার দাস। যখন তা প্রকািশত হেয় পেড় তখন তুিম তার দােস পিরণত
হেব।’১৬

িতিন  আরও  বেলন  :  ‘েতামার  েগাপন  িবষয়  যখন  অপ্রকািশত  থােক  তখন  তা  েতামােক  সুেখ  রােখ।  যখন  তুিম  তা  প্রকাশ
করেব,তা েতামােক অসুখী ও দুঃিখত করেব।’১৭

অন্যিদেক মানুষ সব সময় একই রকম থােক না। আজেক েয বন্ধু আগামীকাল েস শত্রুেত পিরণত হেত পাের। তখন েস ঐ েগাপন
িবষয়েক আমােদর মাথার ওপর মুগুেরর মেতা ব্যবহার করেব,আর আমােদর আঘাত করেব।



ইমাম সািদক (আ.) বেলন : ‘তুিম েতামার বন্ধুর কােছ ঐ েগাপন িবষয় ছাড়া আর িকছু প্রকাশ কর না েযটা েতামার শত্রু
শুনেল তুিম কষ্ট পােব না। হয়েতা েতামার বন্ধু েকানিদন েতামার শত্রুেত পিরণত হেত পাের।’১৮

েশখ সাদী (র.)  বেলেছন :  ‘েতামার েগাপন িবষয়ািদ েতামার বন্ধুর কােছ প্রকাশ করনা। তুিম জান না  েয,েস  েতামার
িবরুদ্েধ চেল যােব িক না। েতামার শত্রুর ওপর েকান আঘাত কর না,েস হয়েতা েকানিদন েতামার বন্ধু হেত পাের। যিদ
তুিম  েকান  িবষয়  েগাপন  রাখেত  চাও  তাহেল  তা  প্রকাশ  কর  না,এমনিক  যিদ  েস  িবশ্বস্তও  হয়।  েতামার  েগাপন  িবষয়

’সংরক্ষেণর জন্য েতামার িনেজর েচেয় ভাল বন্ধু েনই।

: েশখ সাদী তাঁর একিট কিবতায় বেলন

,(েতামার জন্য নীরব থাকা ভাল এর েচেয় (েয‘

;কাউেক বলেব েতামার েগাপন িবষয় এবং বলেব তা প্রকাশ না করেত

েহ জ্ঞানী! পািনেক বাধা দাও ঝরনার উৎসমুেখ

কারণ,যখন তা উপিচেয় পেড়,তখন তুিম পারেব না তা থামােত

েতামার েকান িকছু বলা উিচত নয় একান্েত

’যা বলা যায় না মানুেষর সমােবেশ।

এজন্যই আলী (আ.) বেলেছন : ‘েতামার েগাপন িবষয় সংরক্ষণ করার জন্য েতামার বক্ষই সবেচেয় প্রশস্ত স্থান।’১৯

এ পর্যন্ত আমরা কথা বলা সংক্রান্ত িবিভন্ন িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরিছ। পরবর্তী সংখ্যা েথেক আমরা অন্যান্য
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় িনেয় আেলাচনা করব ইনশাআল্লাহ।
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